আমি শিক্ষক, আমি গর্বিত
আমি এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়েই নিজেকে শিক্ষকতার সাথে সংযুক্ত করি। বাড়ির পাশেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। দেখতাম ঐ স্কুলের শিক্ষকরা (বিশেষ করে ম্যাডামরা) বিদ্যালয়ের চেয়ে বাড়িতেই বেশি সময় দিত। কারন ঐ ম্যাডামদের বাড়ি ছিল স্কুলের নিকটে। অনেক সময় ছাত্রী নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়ির কাজকর্ম গুলো করিয়ে রাখত। অন্যারা বাইরে দৌড়া দৌড়ি করত। প্রধান শিক্ষক ছিলেন দুজন ম্যাডামের আত্নীয়। ব্যস, এভাবেই চলতে থাকে। আমি একদিন প্রধান শিক্ষককে বললাম স্যার, আমি আপনার বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণির ক্লাস করতে চাই। তিনি তো মহা খুশি। আমাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।আমি ও খুব আগ্রহ সহকারে ক্লাস নিতে লাগলাম। ছেলে মেয়েরা খুব খুশি। সেই যে শুরু, তারপর আর অন্য পেশার চিন্তাও করতে পারলাম না। তারপর একটি কেজি মাদ্রাসায় পড়ালাম। প্রাথমিকের পড়ালেখার অবস্থা দেখে ২০০৫ সালে কয়েকজন মিলে প্রতিষ্ঠা করলাম একটি কেজি স্কুল (কিন্ডার গার্টেন)। সেখানে সেই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যে সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি, যা আজও ভুলতে পারিনি। আকড়ে ধরলাম শিক্ষকতাকে। অন্য কোন পেশাকেই আর হ্যা বলতে পারলাম না। তারপর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গেষ্ট টিচার হিসাবে কয়েক বছর কাজ করলাম। পরে ২০১১ সালে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে যোগদান করলাম। আজ ও সেই প্রতিষ্ঠানের মায়া ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারিনি। এই শিক্ষকতা আমাকে একে একে সমগ্র বাংলাদেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। কত প্রশিক্ষণ, সারা দেশের ১০০০ এডভান্সড আইসিটি প্রশিক্ষনের জন্য মনোনিত শিক্ষকদের মধ্যে প্রশিক্ষনের চান্স পেয়ে গেলাম। পরে ২০১৭ তে ICT4E জেলা অ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত হলাম। ২০১৮ তে এডভান্সড আইসিটির গ্রাফিক্স ডিজাইনের ফলোআপ প্রশিক্ষনের জন্য মনোনীত হই। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ১০ দিনের প্রশিক্ষনে এত গুণী শিক্ষকদের সাথে এবং টিটি কলেজের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সংস্পর্শে নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র মনে হল। সহ প্রশিক্ষনার্থী ও টিটি কলেজের সম্মানীত ও গুনী শিক্ষকদের উৎসাহে প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ি এসে কাজ শুরু করে দিলাম, নিজেকে আরও একটু উচুতে নেওয়ার জন্য। ২০১৮ রমজানের একমাস কঠোর পরিশ্রম করে জুনের প্রথমে সপ্তাহে শিক্ষক বাতায়নের এক কোনায় দেখলাম নিজের নামটি “সেরা কনটেন্ট নিমার্তা” হিসাবে। কৃতজ্ঞতা মহান প্রভুর কাছে। কাজ করার গতি যেন আরও বেড়ে গেল। এর পর শরীয়তপুর জেলা শিক্ষা অফিস থেকে পেলাম সম্মাননা পুরস্কার। দাওয়াত পেলাম ঢাকা বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন, ফরিদপুর। সেখানেও সম্মননা পুরস্কার পেলাম। এর পর জাতীয় শিক্ষক সম্মেলন-২০১৯, ঢাকা ও কক্সবাজারের জন্য মনোনীত হলাম। সপরিবারে ঘুরে এলাম কক্সবাজার। সবশেষে ২০১৯ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপজেলা পর্যায়ে প্রথমবারের মত শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক মনোনীত হই। ২০০৮ সালে গেষ্ট টিচার থাকা অবস্থায় একবার বগুড়া নেকটারে ১মাস প্রশিক্ষণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। 
সুতরাং, শিক্ষকতা, এটা এমন এক মহান পেশা, এখানে যে নিবেদিত সে সফল হবেই। 

এটা একটি প্রদীপের মতো অন্যকে আলোকিত করা, অন্যকে পথ দেখানে হচ্ছে তার কাজ। 

এই মহান পেশায় নিজেকে আত্ননিয়োগ করতে পেরে, সত্যিই আমি গর্বিত।

তাইতো মনের মাঝে বেজে উঠে, শিক্ষকতা তুমি করেছো মোরে মহান। 

মোঃ হাবিবুল্লাহ্

সহকারী শিক্ষক(আইসিটি)

কনেশ্বর এস.সি.এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন,

ICT4E জেলা অ্যাম্বাসেড, সপ্তাহের সেরা কনটেন্ট নির্মাতা,

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯ এর উপজেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক। 

E-mail: habibullah.ksc@gmail.com
Mobile: 01836624148
